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বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে উপস্থিত সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।
আগস্ট মাস শোকের মাস। আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট ঘাতকদের হাতে নিহত সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে। স্মরণ করছি আমার মা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব, আমার তিন ভাই - ক্যাপ্টেন শেখ কামাল, লে. শেখ জামাল এবং শেখ রাসেলসহ ১৫ আগস্টের সকল শহীদকে। মহান আল্লাহর দরবারে তাঁদের রুহের মাগফিরাত কামনা করছি।
সুধিবৃন্দ,

গত মেয়াদে ২০০৯ সালে আমি মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ সরকারিভাবে পালনের নির্দেশ দিয়েছিলাম। ২০১০ সাল থেকে এ দিবসটি সরকারিভাবে পালিত হয়ে আসছে। 
ঐতিহ্যগতভাবে আমাদের দেশের মায়েরা নবজাতক শিশুদের বুকের দুধ খাওয়ান। কিন্তু বিভিন্ন কারণে এ প্রবণতায় কিছুটা ভাটা পড়েছিল। তবে আশার কথা, কয়েক বছর যাবত বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ জোরেসোরে পালিত হওয়ার ফলে মানুষের মধ্যে সচেতনতা বেড়েছে। শিশুদের মায়ের দুধ খাওয়ানোর হারও বৃদ্ধি পাচ্ছে।
গত ৫ বছরে ৬ মাসের কম বয়সী শিশুদের শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানোর হার ৪৭ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে বর্তমানে          ৬৪ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। 
ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর মায়ের দুধ পান করা নবজাত শিশুর অধিকার। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধির জন্য মায়ের দুধের কোন বিকল্প নেই। ছয় মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর জন্য মায়ের দুধই একমাত্র পরিপূর্ণ ও নিরাপদ খাবার। 
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী জন্ম থেকে ছয়মাস বয়স পর্যন্ত পৃথিবীর সকল শিশুকে শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো হলে বছরে ১৫ লাখেরও বেশি শিশুর অকাল মৃত্যু রোধ করা সম্ভব। 
দেশের সকল শিশুকে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে শুরু করে ৬ মাস পর্যন্ত শুধুমাত্র মায়ের দুধ খাওয়ানো নিশ্চিত করতে হবে। 
পবিত্র কোরআন শরীফের সুরা বাকারা’র আয়াত ২৩৩-এ শিশুকে দুই বছর পর্যন্ত মায়ের দুধ খাওয়ানোর নির্দেশনা রয়েছে। মায়ের দুধ খাওয়ালে শিশু মানসিক ও শারীরিক দিক থেকে সুস্থ ও সবলভাবে বেড়ে উঠে।
নবজাত শিশুর বেড়ে ওঠা ও শারীরিক-মানসিক সুস্থতার জন্য প্রয়োজনীয় সকল উপাদান মায়ের দুধে আছে। সফলভাবে মায়ের দুধ খাওয়ানোর জন্য বাড়তি কোন টাকার প্রয়োজন হয় না। তবে যে মা শিশুকে বুকের দুধ খাওয়াবেন তাঁর স্বাস্থ্য সুরক্ষার জন্য তাঁকে একটু বেশী খাবার দিতে হবে। এজন্য পরিবারের সদস্যদের প্রসূতি মায়ের প্রতি যত্নবান হতে হবে। শুধু নারী নয়, পরিবারের পুরুষ সদস্যদের এ ব্যাপারে মুখ্য ভূমিকা পালন করা উচিত বলে আমি মনে করি। তাছাড়া, শিশুকে দুধ কিনে খাওয়ানোর চেয়ে মায়ের যত্ন নেওয়ার খরচ অনেক কম। 
অনেকে গুড়ো দুধকে বিকল্প দুধ হিসেবে আখ্যায়িত করে থাকেন। কিন্তু মায়ের দুধের বিকল্প বলে কিছু নেই। শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ালে শুধু শিশুর জীবন রক্ষা এবং সুস্বাস্থ্য নিশ্চিত হয় তাই নয়, বরঞ্চ কৌটার দুধ আমদানি করতে যে কোটি কোটি বৈদেশিক মুদ্রা খরচ হয়, তাও সাশ্রয় হবে। 
আমাদের দেশে বছরে প্রায় ৪ হাজার কোটি টাকার গুড়ো দুধ আমদানি করতে হয়। এর বেশির ভাগই শিশু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আমরা যদি শতভাগ শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়াতে পারি, এ বিপুল পরিমাণ বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হবে। 
শিশুদের সুস্বাস্থ্য এবং যথাযথ পুষ্টি নিশ্চিত করা উন্নত জাতি গঠনের অন্যতম প্রধান শর্ত। এজন্য সরকার স্বাস্থ্য ও পুষ্টি উন্নয়নে অগ্রাধিকার প্রদান করেছে। আমরা ৫-বছর মেয়াদী জাতীয় পুষ্টি সেবাসহ অন্যান্য উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে আসছি। 
শিশু স্বাস্থ্য উন্নয়নে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে যাচ্ছি। আমরা ইতোমধ্যেই নবজাতকের স্বাস্থ্য কৌশলপত্র অনুমোদন দিয়েছি। জাতীয় পুষ্টিনীতি ঘোষণা করা হয়েছে। আমরা মাতৃত্বকালীন ছুটি বেতনসহ ৬ মাসে উন্নীত করেছি। আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন মাতৃদুগ্ধ বিকল্প শিশুখাদ্য, বাণিজ্যিকভাবে প্রস্তুতকৃত শিশুর বাড়তি খাদ্য ও তা ব্যবহারের সরঞ্জামাদি (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) আইন, ২০১৩ প্রণয়ন করেছি। 
সরকারি-বেসরকারি অফিসে ব্রেস্টফিডিং কর্ণার স্থাপন করা হয়েছে। কর্মজীবী ল্যাকটেটিং মাদার সহায়তা তহবিল থেকে কর্মজীবী মায়েদের ভাতা দেওয়া হচ্ছে। 
৬ মাস পর থেকে মায়ের দুধের পাশাপাশি শিশুকে ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবার দিতে হয়। এ খাবার যাতে যথাযথ পুষ্টিকর এবং স্বাস্থ্যসম্মত হয়, সে ব্যাপারে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন। এজন্য এ কার্যক্রমকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের জাতীয় পুষ্টি সেবা কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। 
আমরা কমিউনিটি ক্লিনিক ও ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্রের মাধ্যমে মা ও শিশুর স্বাস্থ্যসেবাকে জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিয়েছি। দেশের প্রতিটি হাসপাতালে একজন করে পুষ্টিবিদ নিয়োগ দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। 
দেশের সকল হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সকে জাতীয় পুষ্টি সেবার মাধ্যমে শিশুবান্ধব হাসপাতাল হিসাবে পুনঃশক্তিশালী করার লক্ষ্যে ২০৭ টি হাসপাতালে প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্পন্ন হয়েছে।  
শিশুকে জন্মের ১ ঘন্টার মধ্যে মায়ের দুধ খাওয়ানো শুরু করা, প্রথম ছয় মাস শুধুমাত্র মায়ের দুধ এবং ৬ মাস পূর্ণ হওয়ার পর থেকে শিশুর দুই বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত ঘরে তৈরি পরিপূরক খাবারের পাশাপাশি মায়ের দুধ খাওয়ানো প্রয়োজন। 
আমি এ ব্যাপারে দেশের সকল স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও সংশ্লিষ্ট বিভাগগুলোক সচেতনতামূলক কার্যক্রম অব্যাহত রাখার নির্দেশ দিচ্ছি।
শিশুকে গুড়োদুধ খাওয়ানো নিরুৎসাহিত করতে হবে। এজন্য আমি সকল স্বাস্থ্য পেশাজীবীদের আহ্বান জানাব আপনারা শিশুকে মায়ের দুধ খাওয়ানোর বিষয়ে সর্বোত্তম সহযোগিতা ও উৎসাহ যোগাবেন। পাশাপাশি শিশুখাদ্য কোম্পানির প্রলোভনে পড়ে কোন অবস্থাতেই গুড়ো দুধের পক্ষে মতামত দিবেন না।
আমরা মাতৃদুগ্ধ বিকল্প (বিপণন নিয়ন্ত্রণ) ২০১৩-তে আইন লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা রয়েছে। এ আইনটি যাতে যথাযথভাবে প্রয়োগ হয় সে জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে অনুরোধ জানাচ্ছি।
সুধিবৃন্দ,
দেশের সার্বিক চিকিৎসা ব্যবস্থার মধ্যেই শিশু স্বাস্থের বিষয়টি নিহিত রয়েছে। গত পাঁচ বছরে দেশের চিকিৎসা ব্যবস্থার আমূল পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। শুধু শহর নয়, গ্রামীণ দরিদ্র মানুষ যাতে সহজে চিকিৎসা সুবিধা পায় আমরা সে ব্যবস্থা করেছি। সারাদেশে প্রায় ১৫ হাজার কম্যুনিটি ক্লিনিক এবং ইউনিয়ন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। 
প্রতিটি কমিউনিটি ক্লিনিকের জন্য কমপক্ষে একজন করে মোট ১৩ হাজার ২৫০ জন Community Health Care Provider নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় ২৯ প্রকারের ঔষধ নিয়মিত সরবরাহ করা হচ্ছে। 
বিগত ৫ বছরে বিসিএস পরীক্ষার মাধ্যমে ২ হাজার ৪৪০ জন সহকারি সার্জন এবং ১৯৬ জন সহকারি ডেন্টাল সার্জন নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। এছাড়া এডহক ভিত্তিতে ৪ হাজার ১৩৩ জন সহকারি সার্জন নিয়োগ করা হয়েছে। ৩৩তম বিসিএস এর মাধ্যমে ৬ হাজার  ২২১ জন সহকারি সার্জন আগামীকাল যোগদান করবে।
৬৪টি জেলায় ৬ হাজার ৩৯১ জন স্বাস্থ্য সহকারি নিয়োগ করা হয়েছে। ৪র্থ শ্রেণীর বিভিন্ন পদে ২ হাজার ৯৮৯ জনকে নিয়োগ প্রদান করা হয়েছে। সিনিয়র স্টাফ নার্স পদে ১ হাজার ৭৮৭ জনকে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি বিভাগে ১টি করে শিশু হাসপাতাল স্থাপনের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালে একটি করে শিশু হাসপাতাল স্থাপনের কাজ চলছে। 
এছাড়া ১ হাজার ২০ জন Sub Assistant Community Medical Officer পদায়ন প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। 
২০১১ সালে শুরু হওয়া HPNSDP কর্মসূচি ২০১৬ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। এই কর্মসূচির আওতায় মাতৃ ও শিশু স্বাস্থ্যের উন্নয়নে জরুরি প্রসূতি সেবা, প্রশিক্ষণ, ইপিআইসহ আরও বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। 
এ কর্মসূচির আওতায় দুর্গম এলাকাসহ সুবিধাবঞ্চিত জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্যসেবা উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা হচ্ছে।
স্বাস্থ্যখাতে আমাদের এসব কার্যক্রম জাতীয় ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসিত হচ্ছে। এমডিজি পুরস্কার, সাউথ-সাউথ এ্যাওয়ার্ডসহ আমরা বিভিন্ন আন্তর্জাতিক পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি। 
বাংলাদেশ এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের মডেল। বাংলাদেশকে দক্ষিণ এশিয়ার ‘মানবাহক’ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। দেশের প্রতিটি ইউনিয়ন আজ তথ্য-প্রযুক্তির নিবিড় যোগাযোগের মধ্যে এসেছে। 
অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাশাপাশি দারিদ্র্য বিমোচন ও সামাজিক উন্নয়নেও আমাদের অর্জন লক্ষণীয়। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও স্যানিটেশন খাতে ব্যাপক অগ্রগতি হয়েছে। দারিদ্র্যের হার ২০১০ সালের ৩১ দশমিক ৫ শতাংশ থেকে ২০১৩ সালে ২৬ দশমিক ৪ শতাংশে হ্রাস পেয়েছে। 
গত পাঁচ বছরে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সক্ষমতা ১১ হাজার ৭০০ মেগাওয়াটে পৌঁছেছে। আমাদের মাথাপিছু আয় এখন ১১৯০ মার্কিন ডলার। রিজার্ভের পরিমাণ ২১ বিলিয়ন ডলারেরও বেশি। দেশে কর্মসংস্থান বেড়েছে। এক কোটিরও বেশি মানুষের কর্মসংস্থান হয়েছে। প্রায় ৫ কোটি মানুষ দরিদ্র থেকে মধ্যবিত্তে উন্নীত হয়েছে। 
আমরা রূপকল্প ২০২১ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে নিরলসভাবে কাজ করছি। ২০২১ সালের মধ্যে আমরা বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করব। আর ২০৪১ সালের মধ্যে বাংলাদেশ হবে একটি উন্নত, সমৃদ্ধ উচ্চ আয়ের দেশ।
আগামী প্রজন্মের জন্য একটি সুখী, সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়ে আমি বিশ্ব মাতৃদুগ্ধ সপ্তাহ ২০১৪-এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। সবাইকে ধন্যবাদ ।
খোদা হাফেজ।
জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু
বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।
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